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১৪৮ িহজিরর ২৫ শাওয়াল ইসলােমর ইিতহােস এক গভীর েশাকাবহ িদন। কারণ, এই িদেন শাহাদত বরণ কেরন মুসিলম িবশ্েবর
প্রাণপ্িরয়  প্রবাদপুরুষ  ইমাম  আবু  আব্দুল্লাহ  জাফর  আস  সািদক  (আ.)।  ইসলাম  ও  এর  প্রকৃত  িশক্ষা  তাঁর  কােছ

িচরঋণী।

ইমাম সািদক (আ.) আব্দুল মািলক ইবেন মারওয়ােনর শাসনামেল ৮২ িহজিরর ১৭ই রিবউল আউয়ােল মিদনায় জন্ম গ্রহণ কেরন।
েস  সময়  মুসিলম  িবশ্েব  চলিছল  িনষ্ঠুর  ও  স্ৈবরাচারী  শাসকেদর  রাজত্ব।  ইসলামী  ভূখণ্েডর  েয  প্রান্েতই  তােদর
অপকর্েমর  প্রিতবাদ  করা  হত  েসখােনই  উম্মেতর  িনরীহ  ও  িনরপরাধ  মানুষেদর  িনর্দ্িবধায়  হত্যা  করা  হত।  এ  সময়

ইসলােমর প্রকৃত বাণী তুেল ধরাই িছল অত্যন্ত কিঠন কাজ।

িকন্তু ইসলােমর েসই মহাদুর্িদেন ইসলামী িশক্ষা ও সংস্কৃিতর পুনরুজ্জীবন, সংরক্ষণ, িবকাশ এবং মুসিলম সমােজর
সংস্কােরর  ক্েষত্ের  কাণ্ডাির  িহেসেব  আিবর্ভূত  হন  িবশ্বনবী  (সা.)'র  পিবত্র  আহেল  বাইেতর  সদস্য  ইমাম  জাফর
সািদক  (আ.)।  তাঁর  মহান  আত্মার  প্রিত  অেশষ  দরুদ  ও  সালাম  েপেশর  পাশাপািশ  সবাইেক  জানাচ্িছ  গভীর  েশাক  ও

 সমেবদনা।  এই  মহান  ইমােমর  িকছু  অমূল্য  অবদান  ও  তাঁর  অনুপম  চিরত্েরর  নানা  িদক  তুেল  ধরব  এ  প্রবন্েধ।

ইমাম জা’ফর আস সািদক (আ.) মুসলমানেদর সব মাজহােবর কােছই বেরণ্য ও শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্িতত্ব হওয়ায় তাঁর আদর্শ
হেত পাের মুসিলম উম্মাহর ঐক্েযর সূত্র। চারজন সুন্িন ইমােমর মধ্েয একজন তাঁর প্রত্যক্ষ ছাত্র এবং আেরা দুই
জন  সুন্িন  ইমাম  তাঁর  পেরাক্ষ  ছাত্র  িছেলন।  উল্েলখ্য  িশয়া  মাজহাব  ইমাম  জাফর  সােদক  (আ)  এর  জ্ঞান  েথেক

িবরিতহীনভােব গ্রহণ কের হৃষ্টপুষ্ট ও সমৃদ্ধ হেয়েছ, েয কারেণ িশয়া মাজহাব 'জাফির মাজহাব' িহেসেবও খ্যাত।

েশইখ  আব্দুর  রহমান  নাকশবান্িদ  তার  ‘আল  ইকদুল  ওয়াহিদ’  গ্রন্েথ  আহেল  বাইতেক  স্মরণ  কের  বেলেছন:  তাঁরা  হেলন
আমােদর  ধর্েমর  তিরকা,  আমােদর  শরীয়েতর  উৎস  এবং  সাহাবীেদর  মধ্েয  দৃঢ়-স্তম্ভ  স্বরূপ।  ইসলাম  তাঁেদর  মধ্েয
আিবর্ভূত ও প্রকািশত হেয়েছ।  ইসলােমর িভত্িত তােদর মাধ্যেম সুপ্রিতষ্িঠত ও িবস্তার লাভ করেছ। এ কারেণেই
মহানবী (সা.) বেলেছন: িনশ্চয়ই আিম েতামােদর মধ্েয এমন িকছু েরেখ যাচ্িছ যা েতামরা আঁকেড় ধরেল কখনও িবপথগামী
হেব না : আল্লাহর িকতাব ও আমার বংশধর আহেল বাইত। সুতরাং লক্ষ্য রাখ আমার পর িকভােব এ দু'েয়র সােথ আচরণ করছ।
িতিন  আেরা  বেলন,  দরুদ  ও  সালাম  পড়ার  সময়  েয  পূর্ণ  মাত্রায়  সাওয়াব  লােভ  সন্তুষ্ট  হেত  চায়  েস  েযন  বেল:
আল্লাহুম্মা  সাল্িল  আলা  মুহাম্মাদ  ওয়া  আিলিহ,  অর্থাৎ  েহ  আল্লাহ,  মুহাম্মাদ  ও  তাঁর  বংশধরেদর  ওপর  দরুদ
বর্িষত  েহাক।  ইমাম  শােফয়ী  েথেক  বর্িণত  হেয়েছ  েয,  নামােজর  েশষ  রাকােতর  তাশাহুদ  েশেষ  দরুদ  পড়া  ওয়ািজব।

রাসুেলর   আহেল  বাইত  বা  পিবত্র  বংশধেরর  মর্যাদা  এত   েবিশ  েয,  সুন্িন  ইমাম  শােফয়ী  তার  প্রিসদ্ধ  কিবতায়
:বেলেছন

েহ মহানবী (স.)  এর  বংশধর!  আপনােদর প্রিত ভােলাবাসা একিট ফরজ কাজ যা মহান আল্লাহ কুরআেন অবতীর্ণ কেরেছন।“



আপনােদর  মাহাত্ম্য  প্রমােণর  ক্েষত্ের  এতটুকুই  যেথষ্ট  েয,   েয  ব্যক্িত  েতামােদর  ওপর  দরুদ  পড়েব  না  তাঁর
”(আল্লাহর রাসূেলর) জন্যও  েস দরুদ পেড়িন।

ইমাম  সািদক  (আ.)  িরসালােতর  েকােল  তথা  রাসূেলর  বংশ-ধারায়  জন্ম  েনন  এবং  িবশ্বনবী  (সা.)'র  আহেল  বাইেতর  ঘেরই
েবেড় ওেঠন। িতিন িনজ দাদা ও বিন হািশেমর শ্েরষ্ঠ ব্যক্িত ইমাম আলী ইবেন হুসাইন জাইনুল আেবদীন (আ.) এবং িপতা
ইমাম মুহাম্মাদ বািকর (আ.)-এর মাধ্যেম প্রিশক্িষত হন। িতিন বােরা বছর ধের (অন্যান্য বর্ণনামেত ১৫ বছর বা 
১৬ বছর) দাদার সান্িনধ্য এবং িশক্ষা ও প্রিশক্ষণ েপেয়িছেলন। তাঁর মৃত্যুর পর ইমাম সািদক (আ.) িনজ িপতা ইমাম
বািকর (আ.)-এর তত্ত্বাবধােন উিনশ বছর িশক্ষা গ্রহণ কেরন এবং অবেশেষ তাঁর মৃত্যুর পর ইমামেতর মহান দািয়ত্ব

গ্রহণ কেরন।

ইমাম  সািদক  (আ.)  এমন  এক  সমােজ  বড়  হন  েযখােন  মানুষ  েকবল  অত্যন্ত  েগাপেন  ও  সতর্কতা  অবলম্বন  কের  িবশ্বনবী
(সা.)'র আহেল বাইেতর সােথ েযাগােযাগ করেত পারত।

ইমাম সািদক (আ.)  যখন যুবক িছেলন তখন পারস্পিরক চাওয়া-পাওয়া এবং িচন্তাধারাগুেলার মধ্েয তীব্র দ্বন্দ্ব-
সংঘাত  িছল  এবং  িহংসা-িবদ্েবষ  ব্যাপকভােব  ছিড়েয়  পেড়িছল।  মানুেষর  জীবেনর  েকান  মূল্য  িছল  না  এবং  ধর্মেকও

অবমাননা করা হত। আর জনগণ িছল েকবলই শাসকেদর লক্ষ্েয েপৗঁছার হািতয়ার।

সবেচেয় েবশী যােদর ওপর দমন িনপীড়ন চালােনা হেতা তারা হল রাসূল (সা.)-এর আহেল বাইেতর সমর্থক ও অনুসারীরা।
আলী (আ.)-েক গািল েদয়া িছল আহেল বাইেতর শত্রুেদর কােছ ফরজ আমেলর পূর্ণতাদায়ক মুস্তাহাব!  আর এ িবষয়িট িছল
মহানবী  (সা.)-এর  আহেল  বাইেতর  জন্য  চরম  মর্মেবদনার  কারণ।  িকন্তু  তাঁরা  ৈধর্যশীলেদর  জন্য  মহান  আল্লাহর
মহাপুরস্কােরর  প্রিতশ্রুিতর  কারেণ  এই  কষ্ট  সহ্য  করেতন।  ইমাম  সািদক  (আ.)  তাঁর  ৈকেশার  ও  েযৗবেন  এ  ঘটনা
প্রবােহর  সাক্ষী  িছেলন  এবং  তাঁর  বাবার  কাছ  েথেক  এ  ধরেনর  বাস্তবতােক  েমাকািবলার  িশক্ষা  েপেয়িছেলন।  যখন
তাঁেক তার বাবা ইমাম বািকর (আ.)-এর সঙ্েগ সব অন্যায় ও অিবচােরর েকন্দ্র িসিরয়ায় েজার েকাের িনেয় যাওয়া হয়

তখন েথেক তাঁর ওপরও বিন উমাইয়ার শত্রুতার ঝড় বইেত থােক।

পিরেবশ এতটা প্রিতকূল হওয়া সত্ত্েবও ইমাম সািদক (আ.) সত্য বলেত কুণ্িঠত হেতন না এবং মানুষেক সিঠক পেথর িদক
িনর্েদশনা  দান  েথেক  িবরত  থাকেতন  না।  িতিন  তােদরেক  সবসময়  জািলম  শাসকেক  সহেযািগতা  করা  েথেক  িবরত  থাকার
িনর্েদশ  িদেতন,  শাসকেদর  পক্ষ  েথেক  িনেয়ািজত  িবচারকেদর  শরণাপন্ন  হেত  িনেষধ  করেতন  এবং  সরকারী  েয  েকান  পদ
গ্রহেণ  িনরুৎসািহত  করেতন।  ইমাম  সািদক  (আ.)-এর  সময়  যাইদ  ইবেন  আলী  (আ.)  উমাইয়া  শাসক  েগাষ্ঠীর  িবরুদ্েধ
িবদ্েরাহ কেরন। যখন যাইদ শহীদ হন ইমাম (আ.) প্রকাশ্েয তাঁর প্রশংসা ও তাঁর হত্যাকারীেদর লানত কেরন। যাইদ
ইবেন আলীেক হত্যার পর িহশাম ইবেন আব্দুল মািলক হযরত আলী (আ.)-এর বংশধরেদর প্রিত িনষ্ঠুর আচরণ করেত থােক। এ
ছাড়াও  েস  নানা  পন্থায়  ইমাম  সািদক  (আ.)-এর  ওপর  সংকীর্ণতা  আেরাপ  কের।  িকন্তু  মহান  আল্লাহর  কৃপায়  বিন

উমাইয়ােদর  এইসব  প্রেচষ্টা  সত্ত্েবও  মহানবী  (সা.)-এর  আহেল  বাইেতর  প্রিত  জনগেণর  ভালবাসা  বাড়েতই  থােক।

বিন উমাইয়ােদর মধ্েয ক্ষমতার দ্বন্দ্ব েজারদার হওয়ার সুেযােগ আব্বাসীয়রা ১৩২ িহজিরেত উমাইয়া শাসেনর পতন
ঘটায়।  তারা  জনগণেক  এ  কথা  বেল  আন্েদালেন  শািমল  কেরিছল  েয,  উমাইয়ােদর  পতন  ঘটেল  তারা  নবী(সা.)'র  বংশেকই  তথা
আহেল  বাইতেক  ক্ষমতায়  বসােব  ও  কারবালার  ঘটনার  প্রিতেশাধ  েনেব।  িকন্তু  উমাইয়ােদর  পতেনর  পর  তারা  িনেজরাই



ক্ষমতা দখল কের এবং নবী-বংেশর কােছ ক্ষমতা িফিরেয় েদব েদব কের বহু বছর পার করার পর এটা বেল েয নবী বংশ বলেত
তারা িনেজেদর তথা বিন-আব্বাসেকই বুিঝেয়িছল।

জনগণ  বুঝেত  পাের  েয  তারা  প্রতািরত  হেয়েছ।  প্রথম  আব্বািসয়  শাসক  সাফফাহ  তার  ক্ষমতা  িকছুটা  সংহত  করার  পর
িনেজর ভাই মনসুর দাওয়ািনিকর কােছ ক্ষমতা হস্তান্তর কের।

বিন  উমাইয়ার  শক্িতর  িভত  দুর্বল  হওয়া  ও  অন্যরা  পর্যাপ্ত  শক্িত  ও  ক্ষমতার  অিধকারী  না  হওয়া  পর্যন্ত
অন্তর্বর্তী এ অবস্থািট  ইমাম সািদক (আ.)-এর জন্য সুবর্ণ এক সুেযাগ এেন েদয়। ইমাম এ িবষয়িট পূর্ণরূেপ অনুভব
কের তীব্র কষ্ট েপেতন েয, দীর্ঘ িদেনর িবচ্যুিত ও অনাচার ইসলামেক এেতাই বদেল িদেয়েছ েয তা অন্তঃসারশূন্য ও
আচারসর্বস্ব এক ধর্েম পিরণত হেয়েছ। এ কারেণ িতিন মানুষেক েহদায়াত এবং ইসলােমর প্রকৃত িশক্ষা ও িবিধিবধান

প্রচােরর লক্ষ্েয তাঁর িশক্ষা প্রিতষ্ঠােনর দ্বার উন্েমাচন কেরন।

এ  সমেয়  ইমাম  সািদক  (আ.)-এর  ঘর  িছল  একিট  িবশ্বিবদ্যালেয়র  মত  িছল  েযখােন  বড়  বড়  মনীষীরা  তাঁর  কােছ  হািদস,
তাফিসর, দর্শন ও কালাম শাস্ত্র িশখেতন। তাঁর ক্লােস সাধারণত দুই হাজার প্রিসদ্ধ আেলম অংশ িনেতন। কখনও কখনও
এ সংখ্যা চার হাজাের েপৗঁছাত।  হািদস বর্ণনাকারী এবং জ্ঞান িপপাসুরা তাঁর কাছ েথেক েশখার জন্য দূর দূরান্ত
েথেক মদীনায় আসত। কারণ ঐ সময় িতিন সতর্ক প্রহরা ও নজরবন্দী অবস্থায় িছেলন না। তাঁর িবেশষ ছাত্রেদর মধ্েয

িছেলন বিন হািরস ইবেন আব্দুল মুত্তািলব ও বিন হাসান ইবেন হাসান ইবেন আলী (আ.)।

িফকাহ  শাস্ত্র  ও  হািদস  িবষয়ক  জ্ঞােনর  িবিশষ্ট  ও  প্রিসদ্ধ  ব্যক্িতেদর  অেনেকই  তাঁর  কােছ  িশক্ষা  গ্রহণ
কেরেছন।  েযমন,  ইয়ািহয়া  ইবেন  সাঈদ  আনসারী,  ইবেন  জািরহ,  মািলক  ইবেন  আনাস,  সুিফয়ান  সওরী,  ইবেন  উয়াইনা,  আবু
হািনফা,  েশাবা,  আইয়ুব  সােজস্তািন  ও  অন্যান্যরা।  তাঁরা  সবাই  ইমাম  সািদক  (আ.)-এর  ছাত্র  হওয়ার  কারেণ  গর্ব
করেতন। ইমাম সািদক (আ.)-এর িশক্ষা প্রিতষ্ঠান প্রিসদ্িধ লাভ কেরিছল। কারণ িতিন তাঁর সমেয় িশক্ষা ও িচন্তার
িবকাশ  আন্েদালেনর  পুেরাধা  িছেলন।  প্রকৃতপক্েষ  িতিনই  প্রথম  ব্যক্িত  িহসােব  ইসলােম  দর্শন  শাস্ত্েরর
প্রবর্তন কেরন। তাঁর ছাত্রেদর মধ্েয েকবল িফকাহ শাস্ত্েরর িবিভন্ন মাজহােবর প্রিতষ্ঠাতারাই িছেলন না বরং

িহকমত ও দর্শেনর অনুরাগীরাও ইসলামী িবশ্েবর সকল প্রান্ত েথেক তাঁর কােছ আসেতন।

হািদস শাস্ত্ের ইমােমর অবস্থান এত উচ্েচ িছল েয, েয েকান হািদেসর বর্ণনায় তাঁর নােমর উল্েলখই ঐ হািদসিটর
িবশুদ্ধতার প্রমাণ বেল িবেবিচত হত।  এক ব্যক্িত বর্ণনা কেরেছন েয, িতিন কুফার মসিজেদ নয়শত ধর্মীয় পণ্িডত ও

ধর্ম প্রাণ ব্যক্িতেক েদেখেছন েয তারা সকেল বলিছল : জাফর ইবেন মুহাম্মাদ আমােক এটা বেলেছন।

সাফফাহর  পর  তার  ভাই  মনসুর  দাওয়ািনিক  ক্ষমতা  গ্রহণ  করেলও  জনগণ  নবী-বংশেকই  শাসন-ক্ষমতার  জন্য  প্রকৃত
েযাগ্যতার  অিধকারী  বেল  মেন  করেতা।

তাছাড়া  মদীনার  আেলমরাও  প্রকাশ্েয  আব্বাসীয়েদর  হােত  বাইয়াত  করা  হারাম  বেল  ফেতায়া  িদেতন।  তেব  েয  িবষয়িট
মানসুরেক েবিশ উদ্িবগ্ন কেরিছল তা হল আলী (আ.)'র বংশধরেদর কার্যক্রম িবেশষত তােদর শীর্ষ ব্যক্িত জাফর ইবেন
মুহাম্মাদ আস সািদক (আ.)-এর ভূিমকা। মানসুর ইমামেক জব্দ করা ও দিমেয় রাখার জন্য সব ক্ষমতার অপব্যবহার ও বল

প্রেয়াগ করা ছাড়াও সব ধরেনর প্রতারণার আশ্রয় িনত।



মানসুর যখন চাইত েকান েলাকেক েগাপেন হত্যা করেব তখন তার সােথ এক খৃষ্টান িচিকৎসকেক সঙ্েগ িনেয় েযত েয িছল
সম্পূর্ণ নাস্িতক এবং ন্যায়-অন্যােয়র ধার ধারত না। মানসুর যােকই হত্যার িনর্েদশ িদত েস তার পানীয়েত িবশ
িমিশেয় তােক পিরেবশন করত। মানসুর যিদ কাউেক িনেজর কব্জায় আনেত পারত তেব তােক জীবন্ত অবস্থায় দুই েদয়ােলর
মধ্েয আটেক ঢালাই কের বন্ধ কের িদত। হােশিময়া ও বাগদােদর েদয়ালগুেলা যিদ কথা বলেত পারত তেব তারা সাক্ষ্য
িদত  েয,  কত  িনরপরাধ  েলাকেক  মানসুর  েদয়ালগুেলার  মধ্েয  জীবন্ত  সমািধস্থ  কেরেছ।  একবার  মানসুর  হজ্েব  েগেল।
আব্দুল্লাহ ইবেন হাসােনর কন্যা তার কােছ এেস তার বৃদ্ধ বন্দী িপতার মুক্িতর আকুল আেবদন জািনেয় একিট কিবতা

পাঠ কের যােত মানসুেরর সঙ্েগ তােদর পিরবােরর আত্মীয়তার সম্পর্েকর েদাহাইও িছল।

িকন্তু  এ  কিবতার  জবােব  মানসুর  তার  বাবােক  হত্যার  িনর্েদশ  িদেয়  তার  িবচ্িছন্ন  মাথািট  েমেয়র  সামেনই
প্রদর্শন  কের।  এ  ঘটনািট  মানসুেরর  পাষাণ  হৃদয়  ও  অত্যাচােরর  একটা  খণ্ডিচত্র  মাত্র।

ইমাম সািদক (আ.) সাফফাহর শাসনামেলর িবেশষ অবস্থার কারেণ শান্িত ও িনরাপত্তার মধ্েয িছেলন। কারণ রাজৈনিতক
নাজুক অবস্থার কারেণ সাফফাহ িবরাজমান পিরস্িথিতর সােথ মািনেয় চলেত বাধ্য িছল। িকন্তু মানসুেরর সময় ইমাম
সািদক (আ.)-এর সামেন িবিভন্ন সমস্যা উদ্ভূত হওয়ায় পূর্েবর অবস্থার অবনিত ঘেট। ইমাম সািদক (আ.)-এর সামািজক
মর্যাদা  ও  জনসাধারেণর  মধ্েয  তাঁর  জনপ্িরয়তার  িবষয়িট  মানসুেরর  জন্য  অত্যন্ত  কষ্টকর  িছল।  েস  ইমামেকই  তার

সবেচেয় বড় শত্রু বেল মেন করত।

ইমাম সািদক (আ.)-এর িবরুদ্েধ মানসুেরর বােনায়াট অিভেযাগ ক্রেমই বাড়িছল ও বাড়িছল গুপ্তচরেদর প্রচারণা। এ
অবস্থায়  মানসুর  ১৪৭  িহজিরেত  হজ্েবর  উদ্েদশ্েয  যাত্রা  কের  মদীনায়  েপৗঁছায়।  েস  রািব  নামক  এক  ব্যক্িতেক
ইমােমর কােছ পািঠেয় তাঁেক তার সামেন হািজর করার িনর্েদশ িদল। মানসুর তােক বলল, আল্লাহ আমােক হত্যা করুন যিদ
তাঁেক হত্যা না কির। রািব প্রথেম মানসুেরর িনর্েদশেক না েশানার ভান করল যােত হয়েতা মানসুর তার িসদ্ধান্ত
পিরবর্তন কের অথবা িবষয়িট এেকবাের ভুেল যায়। িকন্তু মানসুর তার িনর্েদেশর পুনরাবৃত্িত কের বেল, তাঁেক কষ্ট
িদেয় অপমানজনক অবস্থায় আমার সামেন উপস্িথত কর। যখন ইমাম তার কােছ েগেলন েস তাঁর সঙ্েগ অত্যন্ত রূঢ় আচরণ কের
এবং অেশাভনীয় ভঙ্িগেত বেল েয, ইরােকর েলােকরা েতামােক িনেজেদর ইমাম মেন কের এবং েতামার কােছ তােদর সম্পেদর
জাকাত পাঠায়। আর তাই পূর্ণশক্িত িনেয় আমার িবরুদ্েধ মােঠ েনেমেছা এবং সংঘাত সৃষ্িট করেছা। আল্লাহ আমােক
হত্যা করুন যিদ আিম েতামােক হত্যা না কির। ইমাম সািদক (আ.) বলেলন : েহ আিমর (শাসক)! আল্লাহ সুলাইমান (আ.) েক
িনয়ামত িদেয়িছেলন। আর িতিন তার েশাকর আদায় কেরিছেলন। িতিন আইয়ুব (আ.)েক িবপদাপদ িদেয় পরীক্ষা কেরিছেলন। আর
িতিন  তােত  ৈধর্য  ধধারণ  কেরিছেলন।  হযরত  ইউসুফ  (আ.)  এর  প্রিত  জুলুম  করা  হেয়িছল।  আর  িতিন  তাঁর  ওপর
অিবচারকারীেদর ক্ষমা কেরিছেলন। মানসুর তখন বলল, "আমার কােছ আস। তুিম িনরপরাধ প্রমািণত হেয়েছা। তাই েতামােক
িনরাপত্তা  িদচ্িছ।  তুিম  আমার  জন্য  েকান  সমস্যা  নও।  এক  আত্মীয়  তার  আত্মীয়েদর  েথেক  যা  িনেয়েছ  আল্লাহ  তার
েথেক  অেনক  েবশী  েতামােক  দান  করুন।"  এরপর  েস  ইমােমর  হাত  ধের  েটেন  িনেয়  িনেজর  পােশ  বসাল  এবং  বলল,  উপহােরর
বক্সিট  আমার  কােছ  িনেয়  এস।  সুগন্িধ  আতেরর  পাত্র  আনা  হেল  মানসুর  িনেজর  হােত  ইমামেক  তা  মািখেয়  িদল  ও  বলল,
আল্লাহর আশ্রয় ও সংরক্ষেণ থাক। অতঃপর রািবেক বলল, েহ রািব! আবা আব্িদল্লাহর উপহার ও েজাব্বা তার ঘের েপৗঁেছ
িদেয় এস। রািব ইমােমর কাছ িজিনসগুেলা েপৗঁেছ িদেয় বলল, আিম আপনার কােছ প্রথমবার আসার পূর্েব যা েদেখিছলাম
আপিন  তা  েদেখনিন।  আর  তারপর  যা  েদখলাম  তা  আপিন  জােনন।  েহ  আবা  আব্িদল্লাহ,  আপিন  মানসূেরর  কােছ  িগেয়  িক



বেলিছেলন। ইমাম বলেলন, "(মেন মেন এ েদায়া কেরিছলাম) েহ আল্লাহ, আপিন আমােক আপনার েসই েচাখ িদেয় েহফাজত করুন
যা কখনও িনদ্রা যায় না এবং আপনার অপরােজয় দুর্েগ আমােক আশ্রয় িদন। আমার ওপর আপনার অসীম ক্ষমতা িদেয় আমােক
ক্ষমা করুন। কারণ আপিনই আমার েসই আশার স্থল যা আমােক ধ্বংস েথেক রক্ষা করেব। েহ আল্লাহ! আপিন ঐ ব্যক্িত হেত
মহান ও শ্েরষ্ঠ যােক আিম আমার জন্য অিনষ্টকারী বেল ভয় কির। েহ আমার প্রিতপালক! তার রক্তপােতর ইচ্ছােক আপনার

"মাধ্যেম প্রিতেরাধ করিছ এবং তার কাঙ্ক্িষত মন্দ েথেক আপনার আশ্রয় চাইিছ।

ইমাম সািদক (আ.)-েক অসহনীয় এক প্রিতদ্বন্দ্বী িহসােব েদখার িবষয়িট মানসুেরর মেন দৃঢ়ভােব েগঁেথ িগেয়িছল।
কারণ েস জানত েয, লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁেক ইমাম িহসােব মােন, তাঁর কােছ েখামস ও যাকােতর অর্থ পাঠায় এবং তাঁেক

িবেশষ শ্রদ্ধার েচােখ েদেখ। এমনিক মানসুেরর ঘিনষ্ঠ সহেযাগীেদরও েবিশরভাগই তাঁর প্রিত দুর্বল।

ইমাম সািদক (আ.) মানসুেরর সমােলাচনা েথেক রক্ষা েপেত েয েকৗশল অবলম্বন করেতন এবং েযসব সতর্কতামূলক পদক্েষপ
িনেতন েসগুেলা উদঘাটন করেত মানসুরেক গলদঘর্ম হেত হত। মানসুর তা জানার জন্য সব ধরেনর ষড়যন্ত্র করত এবং েকান
েকৗশলই  বাদ  রাখত  না।  কখনও  কখনও  িশয়ােদর  নােম  িমথ্যা  িচিঠ  িদেয়  ইমামেক  িনেজর  িবরুদ্েধ  িবদ্েরােহর  আহবান
জানােতা এবং লক্ষ্য করত ইমাম িক কেরন। কখনও আবার তার িবশ্বস্ত অনুচরেদর হােত প্রচুর অর্থ িদেয় ইমােমর কােছ
পািঠেয়  পরীক্ষা  করত।  এগুেলা  তার  ষড়যন্ত্রমূলক  পিরকল্পনার  িকছু  নমুনা।  েস  আশা  করত  এভােব  েস  তার  লক্ষ্েয
েপৗঁছােব। যিদ ইমাম ঐ পত্রগুেলার জবাব িদেতন অথবা তােদর পাঠােনা অর্থ গ্রহণ করেতন তাহেল এভােব েস ইমােমর

ওপর চড়াও হওয়ার সুেযাগ েপত। িকন্তু তার এইসব প্রেচষ্টা ও ষড়যন্ত্র িবফল হত।

ইমাম সািদক (আ.) এমন এক ব্যক্িতত্ব িছেলন িযিন জ্ঞােনর আন্েদালেনর সূর্েযাদয় ঘিটেয় মানুষেক তার আেলা িদেয়
উদ্ভািসত কেরেছন। তাঁর প্রিতষ্িঠত িবশ্ব িবদ্যালেয়র িশক্ষা কার্যক্রম অত্যন্ত ব্যাপক িছল এবং তাঁর অধীেন
িবদ্যার্থীরা  িভড়  জিমেয়িছল।  িতিন  এ  িবষেয়  খ্যািত  অর্জন  কেরিছেলন।  িতিন  ব্যক্িতর  িচন্তা  ও  মেতর  অনুসরণ

(িকয়াস) ও আহেল হািদেসর (হািদেসর অনুসারী) দ্বন্দ্েব আহেল হািদস ধারার েনতৃত্ব দান কেরন।

মানসুর ইমােমর এই সুপিরিচিতেক ভয় করত এবং আতঙ্িকত থাকত েয, হয়েতা বা আলাভীরা (আলীর বংশধররা) হঠাৎ কের তােদর
অিধকার িনেয় িবপ্লেবর েঘাষণা িদেব ও িবদ্েরাহ কের বসেব। মুসিলম উম্মাহর মনীষীরা জাফর ইবেন মুহাম্মাদ (আ.)-
এর সঙ্েগ সম্পর্ক রাখেতন এবং আহেল বাইেতর মর্যাদা সম্পর্েক অবিহত িছেলন। তাই মানসুর আশঙ্কা করেতা হয়েতা
তারাও  ইমােমর  সােথ  েযাগ  িদেবন।  মানসুর  আলাভীেদর  ওপর  ইমাম  সািদক  (আ.)-এর  প্রভাবেক  নব্য  প্রিতষ্িঠত
আব্বাসীয়েদর েখলাফেতর জন্য িবপজ্জনক মেন করত। অন্যিদেক ইমাম সািদক (আ.)  তাঁর দূরদর্শী িচন্তা ও  তীক্ষ্ম
দৃষ্িটর আেলােক গৃহীত পিরকল্পনার মাধ্যেম মানসুেরর ষড়যন্ত্রগুেলােক এেকর পর  এক  নস্যাৎ কের তাঁর লক্ষ্য
বাস্তবায়েনর পেথ অগ্রসর হচ্িছেলন। কারণ িতিন ভিবষ্যেত যা ঘটেত পাের েস সম্পর্েক অবিহত িছেলন। ফেল তা ঘটার
আেগই িতিন খবর িদেতন। িতিন িবশ্বাস করেতন তৎকালীন পিরস্িথিতেত ক্ষমতার জন্য েকান পদক্েষপ েনয়া িঠক হেব না,
এবং  িতিন  িনজ  আত্মীয়-স্বজনেদরও  িবপ্লবী  তৎপরতা  চালােত  িনেষধ  করেতন।  তােদর  সবসময়  উপেদশ  িদেতন  সরকারী  পদ
গ্রহেণ িবরত থাকেত। উমাইয়ােদর িবরুদ্েধ িবদ্েরােহর েসনাপিত আবু সালমা খাল্লাল িযিন আেল মুহাম্মােদর (সা.)
উিজর  বা  পরামর্শদাতা  বেল  িবেবিচত  হেতন  িবপ্লেবর  শুরুেতই  ও  তার  েসনাদল  তার  সঙ্েগ  িমিলত  হওয়ার  আেগই  ইমাম
সািদক (আ.)-এর কােছ িগেয় তাঁেক িখলাফেতর পদ গ্রহেণর প্রস্তাব েদয়। িকন্তু ইমাম তা প্রত্যাখ্যান কেরন। আবু
সালমা এেত না দেম েয েকানভােবই েহাক ইমামেক রাজী করােনার েচষ্টায় রত হয়। যখন ৭০ হাজার েসনা তার সােথ এেস



েযাগ েদয় তখন েস ইমামেক এ মর্েম িচিঠ িলেখ েয,  আমার সঙ্েগ এখন ৭০ হাজার েযাদ্ধা রেয়েছ আপনার মত িক? ইমাম
েনিতবাচক উত্তর িদেয় বেলন, েতামার পর সাফফাহ ও মানসুর ক্ষমতা লাভ করেব।

অনুরূপভােব িবপ্লেবর অপর েসনাপিত আবু মুসিলম েখারাসানী যার ওপর ইরােনর িবিভন্ন অঞ্চেলর দািয়ত্বভার ন্যস্ত
িছল িতিনও ইমাম সািদক (আ.)-েক ক্ষমতা গ্রহেণর আহবান জািনেয়িছল। িকন্তু ইমাম তার প্রস্তাবেকও প্রত্যাখ্যান
কেরন।  আবু  মুসিলম  জনগণেক  মহানবী   (সা.)-এর  বংেশর  সর্বমান্য  এক  ব্যক্িতর  িদেক  আহবান  জানাচ্িছল।  েস  আহেল
বাইেতর  ওপর  বিন  উমাইয়া  েয  অিবচার  চািলেয়িছল  এবং  তােদর  অেনকেক  হত্যা  কেরিছল  এর  িবরুদ্েধ  ক্রুদ্ধ
প্রিতক্িরয়া ব্যক্ত করত। েস চাচ্িছল িখলাফতেক হযরত আলী (আ.)-এর বংশধর েকান ব্যক্িতর হােত অর্পণ করেব। কারণ
তাঁরা এ পেদর জন্য অগ্রগণ্য ও সবেচেয় উপযুক্ত িছেলন। এ জন্য েস ইমাম সািদক (আ.)-িযিন আহেল বাইেতর েনতা ও

প্রধান ব্যক্িত বেল গণ্য হেতন-তার  উদ্েদশ্েয একিট িচিঠ পাঠায়।

েস িচিঠেত উল্েলখ কেরিছল, সবাই আপনার িদেক তািকেয় রেয়েছ এবং তারা অন্তর েথেক আপনােক চায়। আিম আন্েদালন শুরু
কেরিছ  এবং  জনগণেক  বিন  উমাইয়ার  আনুগত্য  ত্যাগ  কের  আহেল  বাইেতর  অনুসরেণর  িদেক  আহবান  জািনেয়িছ।  আপিন  শুধু
সম্মিত িদন, বািক কাজ আিমই করব। িকন্তু ইমাম সািদক (আ.) তার উত্তের বলেলন, তুিম আমার অনুসারীেদর অন্তর্ভুক্ত
নও,  আর  সময়ও  আমার  অনুকূেল  নয়।   ইমাম  তাঁর  িদব্যদৃষ্িট   এবং  পর্দার  অন্তরােলর  ঘটনাপ্রবাহ  সম্পর্েক  তাঁর
পূর্ণ অবিহিতর কারেণ িনশ্িচত জানেতন েয, এ আহবান ও িবপ্লেবর উদ্েদশ্য মুসিলম উম্মাহর মুক্িত এবং অনাচার ও

িবশৃঙ্খলার মূেলাৎপাটন নয়। তাই িতিন এ ডােক সাড়া েদয়া িঠক হেব না বেল মেন কেরেছন।

ইমাম স্পষ্টভােব অবগত িছেলন েয, যারা এ িবপ্লেবর পতাকা উত্েতালন কেরেছ তারা েকউই সত্যিনষ্ঠ নয়। তারা এমন এক
লক্ষ্য িনেয় মােঠ েনেমেছ েয, ইমাম এেত তােদর সমর্থন করেত পােরন না। ইমাম বাস্তব দৃষ্িটেত সবিকছু িবেবচনা

করেতন এবং িবচক্ষণতার সঙ্েগ তৎকালীন পিরস্িথিতেক পর্যােলাচনা ও িবশ্েলষণ কের িসদ্ধান্ত িনেতন।

ইমাম  সািদক  (আ.)  ইেতাপূর্েব  বিন  আব্বােসর  ক্ষমতাসীন  হওয়ার  ভিবষ্যদ্বাণী  কেরিছেলন।  এর  িভত্িতেতই  িতিন
মুহাম্মাদ  ইবেন  আব্দুল্লাহ  ইবেন  হাসান  (নাফেস  যািকয়া)-এর  হােত  বাইয়ােতর  িবেরািধতা  কেরিছেলন  যা  একশভাগ
সিঠক  ও  যথার্থ  িছল।  প্রকৃতপক্েষ  ইমাম  সািদক  (আ.)-এর  পূর্েবর  ইমামরাও  (আ.)  বিন  হািশেমর  মধ্েয  েথেক
আব্বাসীয়েদর েখলাফত লােভর িবষয়িট বারংবার ভিবষ্যদ্বাণী কেরিছেলন। তাঁরা আেগই এ েঘাষণা িদেয়িছেলন েয, বিন
আব্বাস ক্ষমতা লাভ কের েলাকেদর হত্যা করেব, পূর্ব ও পশ্িচেমর ভূখণ্ডগুেলা তােদর পদানত হেব এবং তারা এতটা
সম্পদ  হস্তগত  করেব  েয  পূর্ববর্তী  েকান  শাসক  তা  অর্জন  করেত  পাের  িন।  তােদর  শাসনকালও  দীর্ঘ  হেব  এবং  বিন
উমাইয়ার েথেক কেয়কগুণ েবিশ সময় ধের তারা ক্ষমতায় থাকেব। ইমামগণ অেনক আগ েথেকই এরূপ ঘটেব বেল ভিবষ্যদ্বাণী

কেরিছেলন।

উপরন্ত  ইমামেদর  রাজৈনিতক  ও  সামািজক  অিভজ্ঞতাও  তােদর  িবেশষ   সেচতনতা  িদেয়িছল  যার  কারেণ  তারা  বংশীয়  ও
েগাত্রীয়  শাসন  প্রিতষ্ঠা  এবং  ইসলামী  িবশ্েবর  শাসন-ক্ষমতােক  হস্তগত  করার  লক্ষ্েয  সংঘিটত  িবপ্লবগুেলার

জিটলতা  সম্পর্েক  পুেরাপুির  অবিহত  িছেলন।

যাই  েহাক,  সমােজর  রন্ধ্ের  রন্ধ্ের  ও  ইসলামী  ভূখণ্ডগুেলােত  ইমাম  জা’ফর  আস  সািদক  (আ.)’র  ইমামেতর  প্রভাব  ও
সুখ্যািত  ছিড়েয়  পড়ায়  ভীত-সন্ত্রস্ত  হেয়  পেড়িছল  আব্বািসয়  জািলম  শাসক  মনসুর  দাওয়ািনিক।  দাওয়ািনিক



:বেলিছল

জাফর  ইবেন  মুহাম্মাদ  যিদও  তরবাির  িদেয়  সংগ্রাম  করেছ  না,  িকন্তু  তার  পদক্েষপগুেলা  আমার  কােছ  একিট"  
"অভ্যুত্থােনর  েচেয়ও  গুরুত্বপূর্ণ  এবং  কিঠন  বেল  মেন  হয়।

অবেশেষ দাওয়ািনিকর িনর্েদেশ (১৪৭ বা ১৪৮ িহজিরর ২৫ েশ শাওয়াল) িবষ প্রেয়াগ কের শহীদ করা হয় ইসলােমর এই িচর-
প্রদীপ্ত  সূর্য  ইমাম  জা’ফর  আস  সািদক  (আ.)েক।  িকন্তু  শাহাদােতর  পর  ইমােমর  নুরািন  ব্যক্িতত্েবর  ঔজ্জ্বল্য
বরং  বহুগুণ  েবেড়  যায়।  ৬৫  বছর  বয়স্ক  ইমােমর  লাশ  দাফন  করার  সময়  ইমাম-প্েরিমক  আবু  হুরাইরা  আজািল  িনেজেক

:বলিছেলন

তুিম িক জােনা েকান মহামানেবর লাশ িনেয় যাচ্ছ মািট িদেত? তাঁর আেগ ও পের যিদ ইমাম না থাকত তাহেল অবশ্যই"
" বলতাম, কাল িকয়ামত পর্যন্ত এ পৃিথবী এমন মহামানব ৈতিরেত অপারগ।

:মানসুর দাওয়ািনিক িনেজও ইমাম সম্পর্েক বেলিছল

জাফর (ইবেন মুহাম্মাদ) হেলন েসই ব্যক্িতেদর অন্তর্ভুক্ত যােদর সম্পর্েক মহান আল্লাহ বেলেছন, 'অতঃপর আমরা"
আমােদর বান্দােদর েথেক মেনানীতেদর িকতােবর উত্তরািধকারী করলাম।'   মহান আল্লাহ যােদর মেনানীত কেরেছন এবং
সৎকর্েম অগ্রগামী কেরেছন িতিন তােদর অন্যতম।  িতিন ঐ পিরবােরর অন্তর্গত যােদর মধ্েয এমন ব্যক্িত রেয়েছন
যার  সঙ্েগ  েফেরশতারা  কথা  বেল  (মুহাদ্দাস)।  বর্তমান  যুেগ  আমােদর  মধ্েয  েয  ব্যক্িতর  সঙ্েগ  েফেরশতারা  কথা

"বেলন িতিন হেলন জাফর ইবেন মুহাম্মাদ।

.আহেল সুন্নােতর মািলিক মাজহােবর প্রিতষ্ঠাতা মািলক ইবেন আনাস বেলেছন

এক সময় আিম জাফর ইবেন মুহাম্মােদর কােছ যাওয়া-আসা করতাম। যখনই আিম তাঁর সাক্ষােত েযতাম তখন আিম তােক এ িতন"
অবস্থার েয েকান এক অবস্থায় েপতাম, হয় িতিন নামাজ পড়েছন অথবা েরাজা েরেখেছন অথবা কুরআন িতলাওয়াত করেছন। 
জ্ঞান,  ইবাদত  ও  তাকওয়ার  ক্েষত্ের  জাফর  ইবেন  মুহাম্মােদর  েচেয়  শ্েরষ্ঠ  েকােনা  ব্যক্িতেক  েকােনা  েচাখই
েদেখিন,  েকােনা  কানই  েশােনিন  এবং  েকােনা  মানুষই  কল্পনা  কেরিন।"  মািলক  ইমােমর  কাছ  েথেক  হািদসও  বর্ণনা

কেরেছন।

,আহেল সুন্নােতর হানািফ মাজহােবর প্রিতষ্ঠাতা আবু হািনফা বেলেছন

আিম জাফর ইেবন মুহাম্মাদ েথেক বড় েকান ফিকহেক েদিখিন। সবেচেয় জ্ঞানী হল েসই ব্যক্িত েয মানুেষর মধ্েয (মত)"
পার্থক্েযর  িবষয়গুেলা  সম্পর্েক  সবেচেয়  েবিশ  জ্ঞান  রােখন।  (আর  জাফর  ইেবন  মুহাম্মাদ  হেলন  েসই  জ্ঞােনর

(অিধকারী।

যিদ (জাফর ইবেন মুহাম্মােদর সান্িনধ্েযর তথা ক্লােসর) ঐ দু’বছর না থাকত তেব েনামান তথা আবু হািনফা ধ্বংস
"হেয় েযত।



ইমােমর  সামেন  িবশ্বনবী  (সা.)’র  নাম  উচ্চািরত  হেল  তাঁর  েচহারার  রং  পাল্েট  েযত।  হেজর  ইহরাম  বাধার  পর  ইমাম
আল্লাহর ভেয় এতটা ভীত-সন্ত্রস্ত হেয় পড়েতন েয লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক শীর্ষক তালিবয়া উচ্চারণেক

ঔদ্ধত্য বেল মেন করেতন।

ইমাম জাফর সািদক (আ.) েথেক অসংখ্য কারামাত বা অেলৗিকক ঘটনা েদখা েগেছ এবং প্রিসদ্ধ অেনক মুকাশাফা (অন্তের
আধ্যাত্িমকভােব  প্রিতফিলত  অদৃশ্য  জগেতর  সত্য  ঘটনাগুেলা)  বর্িণত  হেয়েছ।  এরূপ  একিট  ঘটনা  হল  একবার  এক
ব্যক্িত  খিলফা  মানসূেরর  কােছ  তাঁর  সম্পর্েক  িমথ্যা  রটনা  করল  (েয  ইমাম  সািদক  মানসূেরর  িবরুদ্েধ  কথা
বেলেছন)। অতঃপর মানসুর যখন হজ্েব আসল েয ব্যক্িত অপবাদ িদেয়িছল তােক েডেক পাঠাল এবং জাফর সািদেকর সামেন
তােক বলল, তুিম যা বেলিছেল তা সত্য প্রমােণর জন্য আল্লাহর নােম কসম করেত রািজ আছ? েস বলল, হ্যাঁ।  ইমাম জাফর
সািদক মানসুরেক বলেলন, িঠক আেছ, েস যা দািব করেছ েস অনুযায়ী তােক কসম করেত বল। মানসুর তােক বলল, তাঁর সামেন
কসম কর। জাফর সািদক ঐ ব্যক্িতেক লক্ষ্য কের বলেলন এভােব কসম কর, ‘আল্লাহর শক্িত ও ক্ষমতা েথেক আিম িবচ্িছন্ন
হই এবং আমার শক্িত ও ক্ষমতার আশ্রয় চাই। সত্িযই জাফর এমন বেলেছন ও এমন কেরেছন।’ ঐ ব্যক্িত প্রথেম এরূেপ কসম
করেত রাজী হল না। পের তা করেলা। তার কসম খাওয়া সমাপ্ত হওয়া মাত্রই ঐ েলাকিট মানসূেরর সামেন মৃত্যুর েকােল
ঢেল পড়ল। অন্য একিট ঘটনা এরূপ বর্িণত হেয়েছ েয, এক জােলম ব্যক্িত তাঁর দাসেক হত্যা কের। িতিন েভার রাত্িরেত
নামাজ পেড় তার প্রিত অিভশাপ বর্ষণ কেরন। িতিন এরূপ করার িকছুক্ষেণর মধ্েযই ঐ জােলম ব্যক্িতর মৃত্যুও কারেণ

তার ঘর েথেক কান্নার ধ্বিন েশানা েগল।

বর্িণত  হেয়েছ,  যখন  তাঁর  কােছ  এ  সংবাদ  েপৗঁছল  েয,  হাকাম  ইবেন  আব্বাস  কালিব  ইমােমর  চাচা  যাইদ  (ইবেন  আলী)
: সম্পর্েক এ কিবতািট (ব্যঙ্গ কের) পাঠ কেরেছ

আপনােদর কারেণই আমরা যাইদেক েখজুর গােছ ঝুিলেয় হত্যা কেরিছ। আমরা কখনও েদিখিন েকান সৎপথপ্রাপ্ত ব্যক্িতেক
েখজুর গােছর কাণ্েড ঝুিলেয় হত্যা করা হয়। তখন ইমাম তােক অিভশাপ িদেয় বলেলন,  েহ  আল্লাহ আপনার কুকুরগুেলা
েথেক একিট কুকুরেক তার ওপর প্রবল কের িদন। িকছুিদন অিতবািহত না হেতই একিট িসংহ তােক িছন্ন িভন্ন কের (খায়)।

তাঁর  অন্যতম  কারামত  তাশরী  ইবেন  ওয়াহাব  বর্ণনা  কেরেছন।  িতিন  বেলন,  লাইস  ইবেন  সাদেক  বলেত  শুেনিছ,  আিম  ১১৩
িহজিরেত হজ্েব িগেয়িছলাম। যখন আসেরর নামাজ েশষ কের আবু কুবাইস পাহােড় উঠলাম েসখােন এ ব্যক্িতেক বেস েদায়া
করেত  েদখলাম।  িতিন  ‘ইয়া  রাব’  ‘ইয়া  রাব’  বলেলন  ততক্ষণ  পর্যন্ত  যতক্ষণ  তাঁর  িনশ্বােসর  টান  িছল।  এরপর  ‘ইয়া
হাইয়ু’ বলা শুরু করেলন যতক্ষণ তার দম থােক। এরপর বলেলন, েহ আল্লাহ আিম আঙ্গুর েখেত চাই। আমােক আঙ্গুর িদন।
আমার গােয়র চাদরও িছঁেড় েগেছ, আমােক বস্ত্র দান করুন। তখনও তাঁর েদায়া েশষ হয়িন েদখলাম তাঁর সামেন এক ঝুিড়

...আঙ্গুর উপস্িথত েদখলাম

একবার মানসুর ইমামেক পরীক্ষা করার িসদ্ধান্ত িনল এ উদ্েদশ্েয েযন তাঁর ওপর এই অজুহােত কেঠারতা আেরাপ করা
যায়।  এ  লক্ষ্েয  ইবেন  মুহািজরেক  েডেক  বলল:  এ  অর্থ  িনেয়  মদীনায়  যাও।  আব্দুল্লাহ  ইবেন  হাসান,  জাফর  ইবেন
মুহাম্মাদ ও  তােদর পিরবারবর্েগর কােছ িগেয় বলল,  আিম েখারাসান েথেক মদীনায় এেসিছ। এখােন আিম অপিরিচত। আর
আিম আপনােদর এক অনুসারী। েখারাসােনর েলােকরা এ অর্থ আপনােদর জন্য পািঠেয়েছন। এরপর তােদর প্রত্েযকেক আিম
েযভােব িনর্ধারণ কেরিছ েসভােব অর্থ দান কর। িকন্তু েদয়ার সময় শর্ত করেব েয,  েযেহতু আিম অন্যেদর প্েরিরত



েসেহতু অনুেরাধ হল েয পিরমাণ অর্থ আপিন গ্রহণ করেলন তা একিট কাগেজ িলেখ িদন। ইবেন মুহািজর মদীনায় িগেয় তার
দািয়ত্ব সম্পন্ন কের িফের আসেল মানসুর তােক িজজ্েঞস করল: তুিম িক কের এেসেছা তার বর্ণনা দাও। ইবেন মুহািজর
বলল, তােদর কােছ িগেয়িছ এবং তােদর িনর্ধািরত অর্থ িদেয় িলিখত রিসদ িনেয় এেসিছ। িকন্তু জাফর ইবেন মুহাম্মাদ
তা  গ্রহণ  কেরনিন।  যখন  আিম  তাঁর  কােছ  যাই  তখন  িতিন  মসিজদুন্নবীেত  নামাজ  পড়িছেলন।  আিম  তাঁর  েপছেন  িগেয়
বসলাম। মেন মেন ভাবলাম, যখন িতিন নামাজ েশষ করেবন তখন আমার কথা তােক বলব। িতিন নামাজ েশষ করা মাত্রই আমার
িদেক ঘুের বলেলন: েহ েলাক, আল্লাহেক ভয় কর এবং মুহাম্মাদ (সা.)-এর আহেল বাইেতর সােথ প্রতারণার েচষ্টা কর না।
আর েতামার বন্ধুেকও (মানসুর) েযেয় বল, েসও েযন আল্লাহেক ভয় কের এবং মুহাম্মাদ (সা.)-এর আহেল বাইেতর সােথ েযন
প্রতারণার েচষ্টা না কের। তােদর (বিন আব্বাস) সােথ বিন উমাইয়ার েকান পার্থক্য েনই। তারা উভেয়ই অভাবী। আিম
(হতচিকত  হেলও  স্বাভািবক  ভঙ্িগেত)  বললাম,  ‘আল্লাহ  আপনার  মঙ্গল  করুন।  আিম  আপনার  উদ্েদশ্য  বুঝেত  পাির  িন।’
িতিন বলেলন, আমার আেরা কােছ আস। আিম তার কােছ েগেল িতিন আমার ও েতামার মধ্েয যা কেথাপকথন হেয়িছল তা হুবহু
বর্ণনা  করেলন  েযন  িতিন  আমােদর  সঙ্েগ  তৃতীয়  ব্যক্িত  িহসােব  িছেলন।  মানসুর  (একথা  শুেন)  বলল  ইবেন  মুহািজর,
িনঃসন্েদেহ  আল্লাহর  রাসূেলর  আহেল  বাইেতর  মধ্েয  একজন  অবশ্যই  মুহাদ্দাস  (যার  সঙ্েগ  েফেরশতারা  কথা  বেলন)
রেয়েছ  যার  কােছ  ইলহাম  (গােয়বীভােব  খবর)  হয়।  িনশ্চয়ই  বর্তমােন  জাফর  ইবেন  মুহাম্মাদ  আমােদর  মধ্যকার  েসই

ব্যক্িত।

িবশ্বনবী  (সা.)  পিবত্র  আহেল  বাইেতর  অন্য  অেনক  সদস্েযর  মত  ইমাম  জাফর  সািদক  (আ.)’র  মিহমান্িবত  জীবনও  এটা
প্রমাণ কের েয, সমােজর কােছ িনেজেক গ্রহণেযাগ্য করার পথ ক্ষমতা দখল, ভয়-ভীিত সৃষ্িট ও প্রতারণার আশ্রয় েনয়া

নয় বরং এর সর্েবাত্তম পথ হল িনেজর মধ্েয িবদ্যমান গুণাবলীর (জ্ঞান, চিরত্র ও কর্ম) পূর্ণতা দান।

িতিন এ আদর্শ তুেল ধেরিছেলন েয, সমােজর সার্িবক সংস্কারকামী ব্যক্িতেক অবশ্যই তার সব েযাগ্যতা ও প্রিতভােক
কােজ  লািগেয়  জ্ঞান  অর্জন  করেত  হেব।  ক্ষমতার  প্রেয়ােগর  মাধ্যেম  নয়  বরং  িনেজর  মধ্েয  আত্িমক  ও  ব্যক্িতত্ব

গঠনমূলক মূল্যেবাধগুেলার িবকাশ ঘিটেয় সমােজর ওপর (ৈনিতকভােব) প্রভাব িবস্তার করেত হেব।

:ইমাম জা’ফর আস সািদক (আ.)’র কেয়কিট অমূল্য বাণী শুিনেয় েশষ করব আজেকর আেলাচনা

যারা নামাজেক গুরুত্বহীন মেন করেব আমােদর তথা িবশ্বনবী (সা.)’র আহেল বাইেতর শাফায়াত তােদর ভাগ্েয জুটেব না।

ইমাম বেলেছন, েকােনা বান্দাই পিরপূর্ণভােব প্রকৃত ঈমােন েপৗঁছােত পারেব না যতক্ষণ না তােদর মধ্েয এই িতনিট
ৈবিশষ্ট্য অর্িজত হেব:  পুেরাপুির ধর্মেক বুঝেত পারা,  সিঠক  পদ্ধিতেত জীবন  যাপন  করা  এবং  দুঃখ-কষ্েট ৈধর্য

ধারণ করা।

িতনিট িবষেয়র পিরচয় পাওয়া যায় এ িতন ক্েষত্ের: রােগর মুহূর্েত ৈধর্েযর পিরচয়, যুদ্েধর সময় বীরত্েবর পিরচয় ও
(অভােবর সময় ভাইেয়র পিরচয়। (েরিডও েতহরান


